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আস্‌সালামু আলাইকুম। 

আজ মতিঝিলে সরকারি কর্মচারিদের জন্য নির্মিত আবাসিক ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

শুরুতেই আমি স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু   শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি, জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ ও সম্ভ্রম হারানো ২ লাখ মা-বোনকে। 

জাতির পিতা আমাদের যে সংবিধান দিয়ে গিয়েছিলেন সেই সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশের প্রতিটি নাগরিকের আশ্রয়ের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। দেশের সকল মানুষের আশ্রয়ের অধিকার নিশ্চিত করা জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল। 

কিন্তু দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের; দুর্ভাগ্য বাঙালি জাতির- সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের আগেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তিনি শহিদ হন। জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যেই আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ‘‘সকলের জন্য আবাসন’’ এবং ‘‘একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না’’- বিষয়টি সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার, যা বাস্তবায়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সারাদেশে আবাসন ব্যবস্থার অনেক উন্নয়ন হয়েছে। দেশে এখন আর কুঁড়ে ঘর দেখা যায় না। সারাদেশে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন মানুষকে সরকার ঘর তৈরি করে দিচ্ছে।

ঢাকা মহানগরীতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের আবাসন সমস্যা প্রকট। এ ব্যাপারে আমাদের সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমি ঢাকা মহানগরীতে বিদ্যমান সরকারি আবাসন সুবিধা ৮ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীত করার নির্দেশনা প্রদান করেছি। ইতোমধ্যে আমাদের সরকার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের আবাসন সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম মহানগরীসহ অন্যান্য শহরে বহুতল বিশিষ্ট মোট ২৩টি আবাসিক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ সকল প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন আয়তনের মোট ৯ হাজার ৭০২টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। 

২০১৭ পর্যন্ত ২টি প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৫২৪টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। জুন, ২০১৮ এ সমাপ্ত ঢাকাস্থ আজিমপুর ও মতিঝিল সরকারি কলোনীতে ২টি প্রকল্পের আওতায় আরও ৯২৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে মতিঝিল এলাকায় নির্মিত ২০তলা বিশিষ্ট ৪টি ভবনে ৫৩২টি ফ্ল্যাট আজ উদ্বোধন করা হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে আজিমপুরে ২০ তলা বিশিষ্ট ৬টি ভবনে ৪৫৬টি আবাসিক ফ্ল্যাট উদ্বোধন করা হবে। এছাড়াও আরও ১৯টি প্রকল্পের আওতায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য মোট ৮ হাজার ১৯০টি ফ্ল্যাটের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। 
প্রিয় সুধী,

ভবনের মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় বিল্ডিং কোড (BNBC) যথাযথ অনুসরণ, অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন আইন-২০০৩ এর প্রয়োগ এবং অকিউপেন্সি সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সরকার রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকা মহানগরীর সমস্যা সমাধানে পূর্বাচল নতুন শহর, উত্তরা তৃতীয় পর্ব এবং ঝিলমিল প্রকল্পে ৩৫ হাজার ৮৫টি প্লট নির্মাণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পূর্বাচল নতুন শহর, উত্তরা তৃতীয় পর্ব এবং ঝিলমিল প্রকল্পে বরাদ্দগ্রহীতাদের মধ্যে প্রায় ২২ হাজার ৫০০টি প্লট হস্তান্তর করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৩ হাজার ৭২৫টি প্লটের উন্নয়ন করা হয়েছে।

রাজশাহী ও চট্টগ্রামে ৩ হাজার ৫১৭টি প্লটের উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১ হাজার ৯৬১টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও সারা দেশে ৪ হাজার ২৫টি প্লট ও ৬ হাজার ২৫৫টি ফ্ল্যাট উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। গৃহীত প্রকল্পগুলোর কাজ সমাপ্ত হলে আবাসন সমস্যা অনেকটাই সমাধান হবে।

আপনারা জানেন যে, রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে  ঢাকার সৌন্দর্যবর্ধন, জলাবদ্ধতা নিরসন, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে বেগুনবাড়ি খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৮.৮ কিলোমিটার সার্ভিস সড়ক, ৮ কিলোমিটার এক্সপ্রেসওয়ে, ৯.৮০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে, ৪৭৭.২৫ মিটার দীর্ঘ ৪টি ব্রিজ, ৪০০ মিটার দীর্ঘ ৪টি ওভারপাস, ১০.৪০ কিলোমিটার মেইন ডাইভারশন স্যুয়োরেজ লাইন ও ৭.৭০ কিলোমিটার লোকাল ডাইভারশন স্যুয়োরেজ লাইন নির্মাণ করেছে। 


রামপুরা টিভি ভবনের সম্মুখে যানজট নিরসনের লক্ষ্যে সাউথ ইউলুপ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় দর্শকদের চিত্তবিনোদনের জন্য মিউজিক্যাল ড্যান্সিং ফাউন্টেন ও এম্পিথিয়েটার নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকা শহরের পূর্ব-পশ্চিম সড়ক নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজয় সরণি থেকে পূর্বদিকে তেজগাঁও শিল্প এলাকা পর্যন্ত ৪৭১.৫৫ মিটার দীর্ঘ রেলওয়ে ওভারপাস ও ৪৪৬ মিটার সড়কসহ ফুটপাথ ও ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে।
প্রিয় সুধী,

আমরা রাজধানীকে শুধমাত্র ইট-পাথর, কনক্রিট ও সুরকি নগরীতে রূপান্তরিত করতে চাই না। উন্নয়নের সঙ্গে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের যুগলবন্দী আমাদের উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পানিধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অবৈধ দখল মুক্ত করে সৌন্দর্যবর্ধন ও বিনোদনমূলক কর্মকান্ডর সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক এবং উত্তরা লেকের উন্নয়ন কাজ চলছে। গুলশান-বনানী-বারিধারা এলাকায় ৮ কি. মি. ওয়াকওয়ে এবং ৪৯.৩৮ মি. দীর্ঘ Causeway নির্মিত হয়েছে। 

এছাড়াও জলাবদ্ধতা আমাদের প্রিয় রাজধানীর জন্য একটি জটিল সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কুড়িল পূর্বাচল লিংক রোডের উভয়পার্শ্বে ১০০ ফুট চওড়া খাল খনন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহানগরীর নিকুঞ্জ, বারিধারা, জোয়ার সাহারা, ডিওএইচএস, ক্যান্টনমেন্ট, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও কালাচাঁদপুরসহ সংলগ্ন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনসহ ঢাকা মহানগরীর Waterbody and Land ratio ঠিক রেখে পানি সংরক্ষণ ও গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জিং এর ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য খাল খননের কার্যক্রম চলমান।

রাজউকের আওতাধীন ৫৯০ বর্গকিলোমিটার এলাকার ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (DAP) প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৬-২০৩৫ মেয়াদে রিভাইজড ঢাকা স্ট্রাকচারাল প্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। একইসঙ্গে বিদ্যমান ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যানকে হালনাগাদকরণের মাধ্যমে প্রিপারেশন অব ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। 

বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় শহর, কক্সবাজার থেকে টেকনাফ সি বিচ পর্যন্ত এলাকা, খুলনা মহানগরী, মংলা ও তদসংলগ্ন এলাকা এবং মাদারিপুর ও রাজৈর উপজেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। 
সুধিমন্ডলী, 

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (PDK) বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম মহানগরীর যানজট নিরসনকল্পে পোর্ট কানেকটিং জংশন হতে জহুর আহমদ চৌধুরী স্টেডিয়াম পর্যন্ত ১.৫ কিলোমিটার, সদরঘাট ও ফিরিঙ্গিবাজার এলাকায় ৩ কিলোমিটার, প্রবর্তক মোড় থেকে অক্সিজেন জংশন পর্যন্ত ৫.৫০ কিলোমিটার, পাঠানটুলি এলাকায় ৩.৮ কিলোমিটার, গণি বেকারি হতে বহদ্দরহাট জংশন পর্যন্ত ৫.৫০ কিলোমিটার, অলিখাঁ মসজিদ হতে মুরাদপুর জংশন পর্যন্ত ৪.৪৯ কিলোমিটার, মোহরা এলাকায় ১০.৪৬ কিলোমিটার, দেওয়ানহাট জংশন হতে অলংকার মোড় পর্যন্ত ৫.২ কিলোমিটার, ঢাকা ট্রাংক রোড হতে বায়েজিদ বোস্তামী রোড পর্যন্ত ৬ কিলোমিটার এবং বহদ্দরহাট থেকে কালুরঘাট ব্রিজ পর্যন্ত ৬.৩০ কিলোমিটার রাস্তার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করেছে।  

ইতোমধ্যে খুলনা, যশোর ও সিটি বাইপাস সড়কের মধ্যে ৩.১৭ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক এবং বাস্তহারা প্রধান সড়ক হতে সিটি বাইপাস পর্যন্ত ২.৩৪ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ‘‘গ্রেটার রোড হতে রাজশাহী বাইপাস রোড পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ’’ ও ‘‘সাহেব বাজার হতে গৌরহাঙ্গাঁ মোড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ’’ শীর্ষক দুটি প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৫.৩০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।

সংযোগ সড়ক এবং বাস্তহারা প্রধান সড়ক হতে সিটি বাইপাস পর্যন্ত ২.৩৪ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ‘‘গ্রেটার রোড হতে রাজশাহী বাইপাস রোড পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ’’ ও ‘‘সাহেব বাজার হতে গৌরহাঙ্গাঁ মোড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ’’ শীর্ষক দুটি প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৫.৩০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।
প্রিয় সুধী,

ভূমিকম্পজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে ‘জাইকা’র সহায়তায় Capacity Development on National Disaster Resilience Techniques Construction & Retrofitting for Public Buildings শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মডেল হিসেবে তেজগাঁও এলাকায় ফায়ার স্টেশন সার্ভিস সেন্টারের রেট্রোফিটিং-এর কাজ শেষ হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব, নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত ইমারত নির্মাণের লক্ষ্যে Bangladesh National Building Code সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগীকরণের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। 

গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট কৃষিজমির মাটি ব্যবহার না করে নদীখননের মাটি ও বালি ব্যবহারের মাধ্যমে  পরিবেশবান্ধব, কৃষিবান্ধব, দুর্যোগ সহনীয় এবং ব্যয় সাশ্রয়ী গৃহনির্মাণ উপকরণ ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা করেছে। এছাড়াও ফেরোসিমেন্ট প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার ও উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। উল্লিখিত গৃহ নির্মাণ প্রযুক্তির প্রচার-প্রসার সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার।  

জাতির পিতার সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে দেশকে নিয়ে যাবার জন্য দেশের সকল শ্রেণির মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা অগ্রসর হব। 

সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।


      জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...

